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বৈদিক জ্যোতিষ (Jyotish) হলো এক সুবিশাল মহাজাগতিক বিজ্ঞান, তবে হাজার হাজার বছর ধরে এটি ৭টি প্রধান

শাখা বা ধারায় বিকশিত হয়েছে। প্রতিটি পদ্ধতিই জন্মকুণ্ডলী (Kundli) বিশ্লেষণ, ভবিষ্যৎ ঘটনা সম্পর্কে

ভবিষ্যদ্বাণী এবং পূর্বজন্মের কর্ম উন্মোচনের জন্য একটি অনন্য দৃষ্টিভঙ্গি প্রদান করে।

বৈদিক জ্যোতিষের ৭টি প্রাথমিক ঐতিহ্যের একটি সহজ বিশ্লেষণ নিচে দেওয়া হলো:

১. পরাশরীয় পদ্ধতি (প্রধান ভিত্তি)

• ভিত্তি: প্রাচীন গ্রন্থ 'বৃহৎ পরাশর হোরা শাস্ত্র'-এর ওপর ভিত্তি করে প্রতিষ্ঠিত।

• মূল বৈশিষ্ট্যসমূহ: স্থির কারক (Sthira Karakas), গ্রহের দৃষ্টি (Graha Drishti), নক্ষত্র (Nakshatras) এবং

বিখ্যাত ১২০ বছরের বিংশোত্তরী দশা (Vimshottari Dasha) পদ্ধতি ব্যবহার করে।

• প্রধান ব্যবহার: জন্মকুণ্ডলী বিশ্লেষণ এবং সামগ্রিক জীবন সংক্রান্ত ভবিষ্যদ্বাণীর জন্য এটি বিশ্বের সবচেয়ে

বহুল ব্যবহৃত ও জনপ্রিয় পদ্ধতি।

২. জৈমিনী পদ্ধতি (উন্নত বিশ্লেষণাত্মক শাখা)

• ভিত্তি: মহর্ষি জৈমিনীর 'জৈমিনী সূত্র' থেকে উদ্ভূত।

• মূল বৈশিষ্ট্যসমূহ: চল কারক (আত্মকারকের মতো চর কারক), রাশিভিত্তিক দৃষ্টি (Rashi Drishti), চর দশা এবং

আরূঢ় পদ (সামাজিক অবস্থান বা প্রতিচ্ছবি) ব্যবহার করে।

• প্রধান ব্যবহার: জীবনের প্রধান ঘটনাবলী সঠিকভাবে চিহ্নিত করা, আত্মার উদ্দেশ্য এবং আধ্যাত্মিক বিশ্লেষণের

জন্য অত্যন্ত কার্যকরী।

৩. তাশিক পদ্ধতি (বার্ষিক ভবিষ্যদ্বাণী ও প্রশ্ন জ্যোতিষ)



• ভিত্তি: পারস্য ও আরবি জ্যোতিষশাস্ত্রীয় কৌশলের সাথে বৈদিক ঐতিহ্যের সংমিশ্রণে প্রভাবিত।

• মূল বৈশিষ্ট্যসমূহ: বার্ষিক সৌর প্রত্যাবর্তন কুণ্ডলী বা বর্ষফল (Varshaphal) এবং তাৎক্ষণিক প্রশ্ন

বিশ্লেষণের (প্রশ্ন বা হোরারি জ্যোতিষ) ওপর বিশেষভাবে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে।

• প্রধান ব্যবহার: কোনো নির্দিষ্ট বছরের মাসভিত্তিক ফলাফল জানানো এবং জন্মকুণ্ডলী ছাড়াই তাৎক্ষণিক ও

নির্দিষ্ট প্রশ্নের উত্তর দেওয়া।

৪. ভৃগু পদ্ধতি (পূর্বজন্ম ও কর্মের ধরন)

• ভিত্তি: পৌরাণিক ঋষি মহর্ষি ভৃগুর ('ভৃগু সংহিতা') সাথে সম্পর্কিত।

• মূল বৈশিষ্ট্যসমূহ: নাড়ী কৌশলের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত, যা পূর্বজন্মের কাজ বা কর্মফল (Karmaphala) এবং

আত্মার যাত্রাপথকে গুরুত্ব দেয়।

• প্রধান ব্যবহার: পূর্বজন্মের কর্ম থেকে উদ্ভূত বর্তমান জীবনের বিভিন্ন সমস্যা ও সংগ্রামের মূল কারণ উন্মোচন

করা।

৫. নাড়ী পদ্ধতি (বিস্তারিত ও সুনির্দিষ্ট ভবিষ্যদ্বাণী)

• ভিত্তি: অত্যন্ত শ্রদ্ধেয় দক্ষিণ ভারতীয় ঐতিহ্য, যা প্রাচীন তালপাতার পাণ্ডুলিপিতে (নাড়ী গ্রন্থ) লিপিবদ্ধ

রয়েছে।

• মূল বৈশিষ্ট্যসমূহ: প্রথাগত ভাব অধিপতিদের ওপর অতিরিক্ত নির্ভর না করে সরাসরি গ্রহের সংমিশ্রণ বা যোগ

(Yogas) ব্যবহার করে।

• প্রধান ব্যবহার: বিবাহের সময়, সন্তানলাভ, কর্মজীবনের গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক এবং স্বাস্থ্য সংক্রান্ত অত্যন্ত

নির্দিষ্ট ও আশ্চর্যজনকভাবে নির্ভুল তথ্য দেওয়ার জন্য পরিচিত।

৬. তান্ত্রিক জ্যোতিষ (প্রতিকারমূলক ও গুহ্য জ্যোতিষ)

• ভিত্তি: গুহ্য তান্ত্রিক জ্ঞান এবং আধ্যাত্মিক শক্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত।



• মূল বৈশিষ্ট্যসমূহ: পবিত্র মন্ত্র (Mantras), রহস্যময় জ্যামিতিক নকশা (যন্ত্র বা Yantras), আচার-অনুষ্ঠান (

তন্ত্র) এবং প্রতিরক্ষামূলক কবচ (Kavach) ব্যবহার করে।

• প্রধান ব্যবহার: গ্রহের গুরুতর কুপ্রভাব বা দোষ (Doshas) দূর করা, শক্তিশালী সুরক্ষা প্রদান, দ্রুত ফলাফল লাভ

এবং দীর্ঘস্থায়ী বাধা অতিক্রম করা।

৭. ধ্রুব পদ্ধতি (সূক্ষ্ম গণনা)

• ভিত্তি: একটি জটিল শাখা যা সঠিক সময় নির্ধারণ এবং গাণিতিক বিভাজনের ওপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করে।

• মূল বৈশিষ্ট্যসমূহ: কোষ্ঠী বা কুণ্ডলীকে নিখুঁত রূপ দিতে গভীর গাণিতিক উপবিভাজন এবং বিশেষ বিশ্লেষণাত্মক

নিয়ম ব্যবহার করে।

• প্রধান ব্যবহার: অত্যন্ত নির্ভুলভাবে জন্ম সময় সংশোধন (Chart Rectification) এবং বিস্তারিত বর্গকুণ্ডলী বা

সাব-চার্ট বিশ্লেষণ।

যদিও অধিকাংশ জ্যোতিষী পরাশরীয় পদ্ধতির মাধ্যমে তাঁদের যাত্রা শুরু করেন, তবে জৈমিনী এবং নাড়ী ঐতিহ্যের

সমন্বয় একজন ব্যক্তির ভাগ্য সম্পর্কে অসাধারণ ও পূর্ণাঙ্গ একটি চিত্র প্রদান করে।

https://astroarpitanath.com/bangla/7-branches-of-vedic-astrology/

জ্যোতিষশাস্ত্র শুধুমাত্র নির্দেশনার জন্য প্রদান করা হয়। জীবনের গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তের জন্য, অনুগ্রহ করে একজন যোগ্য পেশাদারের সাথে পরামর্শ

করুন।


